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মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাসিক ( আগস্ট, ২০২২ মাসের) সমন্বয়সভার কার্যপত্র
সভাপতি
 
:
মোঃ এহছানে এলাহী 
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ 
:
১৪.০৯.২০২২
সময় 

: 
সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সভার স্থান 
:
মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
গত ১১.০৮.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন। 

	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার আলোচ্যসূচি

	ক্রম
	বিষয় ও গত সভার সিদ্ধান্ত 
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

	১.
	শূন্যপদে বিবরণ ও জনবল নিয়োগ
সকল দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। 
	(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ০৪ আগস্ট ২০২২ তারিখের ৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার ৯ম ও ১০ম গ্রেডের পদে সুপারিশের লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে শূন্যপদের অধিযাচন প্রেরণ করা হয়: সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)-০৫টি, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি)-০৩টি, সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-০২টি [৯ম গ্রেড], শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)-২২টি, শ্রম পরিদর্শক (সেফটি)-০৭টি এবং শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-০৭ টি [১০ম গ্রেড] সর্বমোট ৪৬টি পদ। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১৩-২০তম গ্রেডের ৪১টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান।  শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ০৫ জুলাই ২০২২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে  শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) “সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)” ১৫টি শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পত্রের মাধ্যমে  শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) “সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)” ১৫টি শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের পুলিশ ভেরিফিকেশনপূর্বক (প্রাক চাকুরি যাচাই ফরম) প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। 
(২) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে নতুন সৃজিত ২টি পদ (ক্যাশ সরকার ও প্রসেস সার্ভার) শূন্য নিয়োগবিধি সংশোধনের পর সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুয়ায়ী অস্থায়ীভাবে সৃজিত ২টি পদে পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হবে। অবসরজনিত কারণে গত ৩১-১২-২০২০খ্রি. তারিখ হতে উচ্চমান সহকারী/প্রধান সহকারী এর ০১টি শূন্যপদ রয়েছে। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের নিরাপত্তা প্রহরী গত ০১-০৮-২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ইস্তফা প্রদান করায় পদটি শূন্য রয়েছে । 
(৩) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং শ্রম আদালতসমূহে বর্তমানে ২৭টি শূন্যপদ রয়েছে। এর মধ্যে ১ম শ্রেণির ২টি, ৩য় শ্রেণির ১৩টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ১২টি।  রংপুর শ্রম আদালতের ৫টি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য রয়েছে।  একইভাবে বরিশাল শ্রম আদালতের ৫টি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির  শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য রয়েছে। শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৩টি শূন্যপদসহ সর্বমোট ৭টি পদ পূরণের নিমিত্ত অতিসত্ত্বর ছাড়পত্রের প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।  
(৪) কেন্দ্রীয় তহবিলের জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে শূন্যপদে নিয়োগ প্রদানের বিষয়ে বোর্ডের কোনো নির্দেশনা নাই। 

	২.
	দপ্তর/সংস্থার APA বাস্তবায়ন 

(ক) ২০২১-২০২২ অর্থবছরের APA-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ) দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর APA অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের বাজেট অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে। 

 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান  পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক  ২০২১-২২ অর্থবছরে  APA চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ৯৯.৬% অর্জিত হয়েছে। অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক এবং ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় প্রধানের সমন্বয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করা হয় এবং  APA অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন এর সভার কার্যবিবরণী নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। তদানুযায়ী প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর APA অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা গত ১৮/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে যার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩)  নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক হোমিওপ্যাথ কারখানা ও রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ শিল্প সেক্টরের চূড়ান্ত সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। বিড়ি শিল্প সেক্টরের খসড়া সুপারিশ বিজি প্রেসে প্রেরণ করা হয়েছে। 

(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক এপিএ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এপিএ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী যথাসময়ে প্রেরণ করা হবে। 
(৫) কেন্দ্রীয় তহবিল কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় তহবিল APA-এর সূচক অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সূচক অনুযায়ী কার্য সম্পাদনপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে। 

	৩.
	ই-ফাইল কার্যক্রম বাস্তবায়ন
(ক) সকল নথি ই-ফাইলে উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন ও পত্র জারি নিষ্পন্ন করতে হবে। 

(খ) আইসিটি সেল কর্তৃক প্রদত্ত ছক মোতাবেক ই-ফাইলের তথ্যাদি আইসিটি সেলে প্রেরণপূর্বক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(গ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য সকল দপ্তর/সংস্থায় ১০০% ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পন্ন করতে হবে। 

  
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান  পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ১০০% পত্র ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয় এবং হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক  ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। আইসিটি সেল কর্তৃক প্রদানকৃত ছক মোতাবেক আগস্ট, ২০২২ মাসের ই-ফাইলের তথ্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে। ০৪-০৯-২০২২ তারিখ  মন্ত্রণালয়ের ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়েছে। 
(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক সকল নথি ই-ফাইলে উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন ও পত্র জারি ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পন্নের কার্যক্রম অব্যাহত  রয়েছে। আইসিটি সেল কর্তৃক কোনো ছক প্রেরণ করা হয় নাই।

(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক নিম্নতম মজুরী বোর্ডে প্রাপ্ত পত্র ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে ১০০% নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

(৪) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের ই-নথি কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটায় a2i-এর  টিম সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানায় তারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেছে, তবে আগস্ট মাসে সমধান করা সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যে ই-নথি কার্যক্রমের বিঘ্ন দূর হয়েছে। 

(৫) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আর্থিক নথি ব্যতীত সকল নথি ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়।

(৬) কেন্দ্রীয় তহবিল কর্তৃক ফ্রন্টডেস্ক হতে প্রাপ্ত সকল ডাক ই-ফাইলে আপলোড করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। আইসিটি সেল কর্তৃক প্রদত্ত ছক মোতাবেক ই-ফাইলের তথ্যাদি আইসিটি সেলে প্রেরণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক মহোদয় ই-নথির মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের জন্য সকল শাখাকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।  

	৪.
	সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন
(ক) সকল দপ্তর/সংস্থাকে সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবাগ্রহীতাকে সেবা প্রদান করতে হবে।    

(খ) সিটিজেন চার্টার যথাযথ বাস্তবায়ন  ও মনিটরিং করতে হবে। 
	 সকল দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সিটিজেন চার্টার যথাযথ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা হচ্ছে।

 

	৫.
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ 

(ক) APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থাগুলোকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। 


	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান  পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী আগস্ট, ২০২২ মাসে কোনো অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি।
(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। 

(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক ১০ জনকে অভ্যন্তরীণ  প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(৪) কেন্দ্রীয় তহবিলের প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৬০ ঘন্টার ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। 
(৫) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এপিএ লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ২ দিন ব্যাপী একটি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। 

	৬.
	উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন
(ক) APA লক্ষমাত্রা অনুযায়ী উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে। 

(খ) কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর ফরম সহজীকরণ করতে হবে। এ বিষয়ে শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। 

(গ) মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলের সিস্টেম অ্যানালিস্ট দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রতিমাসের সমন্বয়সভায়  উপস্থাপন করতে হবে। 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান  পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৬ আগস্ট ২০২২ তারিখে ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সিটিজেন্স চার্টারভুক্ত সেবা ‘ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন’-কে সহজীকরণ ও ডিজিটাইজেশনের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছর বাস্তবায়ন করা হবে। 
(২) APA লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ‘উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা’ শতভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা  ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নের নিমিত্ত অধিদপ্তরাধীন দপ্তরসমূহ থেকে আইডিয়া আহ্বান করা হয়েছে। 

(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 

(৫) কেন্দ্রীয় তহবিলের উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ‘ইনোভেশন টিম’ কাজ শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় তহবিলের আবেদন প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন গ্রহণের বিষয়ে বোর্ড সভায় আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কাজ সম্পন্নের জন্য ব্যাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। অতিদ্রুত অনলাইনে আবেদন গ্রহণের চূড়ান্ত কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে।

	৭.
	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি 

(ক) সকল দপ্তর/সংস্থা স্ব-স্ব অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণসহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অডিট অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করতে হবে।

(গ) দপ্তর/সংস্থায় সমাপ্ত ঘোষিত উন্নয়ন প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ থাকলে তা সমন্বয় সভায় উল্লেখ ও নিষ্পত্তির চিত্র ‍তুলে ধরতে হবে।  
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান  পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১টি অডিট আপত্তির অর্থ চালানের মাধ্যমে জমা প্রদানপূর্বক নিষ্পত্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগের জন্য অধিদপ্তরের ১জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি অডিট অধিপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কাজ করছেন।

(২) শ্রম অধিদপ্তরে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ০৯টি এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের ০১টিসহ মোট ১০ টি অডিট আপত্তি (রাজস্ব) অনিষ্পন্ন ছিল। সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরের গত ০৮-০৮-২০২২ তারিখের স্মরকমূলে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের ০১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সুতরাং, বর্তমানে শুধুমাত্র ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ০৯টি। ০৯টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গত ৩০-০৮-২০২২ তারিখ সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরের সাথে শ্রম অধিদপ্তরের দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ০৯ টি আপত্তির মধ্যে ০৭টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০২টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব পুনরায় প্রেরণের জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে। অডিট আপত্তিরসমূহ (রাজস্ব) নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমাপ্ত ঘোষিত ২টি প্রকল্পের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ০২টি অডিট আপত্তি, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ১৬টি অডিট আপত্তিসহ মোট ১৮টি অডিট আপত্তি রয়েছে। অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ০৭-০৮-২০২২ তারিখ প্রকল্প পরিচালক ও সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরের সাথে দ্বি-পাক্ষিয় সভা আহবান করা হয়। অডিট অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ততার কারনে  উক্ত সভাটি সেপ্টেম্বর মাসে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ পূর্বক তারিখ নির্ধারণ করে পুনরায় দ্বি-পক্ষীয় সভা আহবান করার জন্য অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বর্ণিত অডিট আপত্তি সমূহের বিস্তারিত চিত্র এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।
(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে কোনো অডিট আপত্তি নাই। 
(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৫) কেন্দ্রীয় তহবিলের বর্তমানে কোনো অডিট আপত্তি নেই। অবশিষ্ট ২০২১ সালের জানুয়ারি হতে ২০২২-এর জুন পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত Acnabin Chartered Accountants, Hoda Vasi Chowdhury & Co অথবা M.A. Salam & Co তিন প্রতিষ্ঠানের যেকোন একটি মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। 

	৮.
	বাজেট 

(ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে এবং তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।   

(গ) মধ্যমেয়াদি বাজেট পরিকল্পনা (MTBF) ৩ (তিন) বছর অনুযায়ী ভাগ করে পেশ করতে হবে এবং এ বিষয়ে  BMC সভায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান  পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এবং প্রতি তিন মাস অন্তর Procurement Plan অনুযায়ী খরচের হিসাব BMC সভায় উপস্থাপন করা হচ্ছে।  APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  
(২) ২০২১-২২ অর্থবছরে শ্রম অধিদপ্তরের প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ইতোমধ্যে প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক কোডওয়ারী কৃচ্ছতা সাধনপূর্বক ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে। ২০২১-২২ অর্থবছরের APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার প্রচেষ্টা অব্যাবহত থাকবে।  

(৩) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।  মধ্যমেয়াদি বাজেট পরিকল্পনা (MTBF) ৩ (তিন) বছর অনুযায়ী ভাগ করে পেশ করা হয়ে থাকে। 

(৪) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।  

	৯.
	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি  

(ক) দপ্তর/সংস্থাকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করে নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে।

(খ) সকল দপ্তর/সংস্থাকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ সংখ্যা উল্লেখসহ তথ্য প্রদান করতে হবে। তার মধ্যে সিটিজেন চার্টারভুক্ত অভিযোগ আছে কি-না তা থাকলে কয়টি ‍ুউল্লেখ করতে হবে।   
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান  পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক আগস্ট, ২০২২ মাসে ৪০৪টি অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং ৪১৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তির হার ১০২%। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী কয়টি অভিযোগ তা আলোচনা করা যায়। 
(২) শ্রম অধিদপ্তরে আগস্ট, ২০২২ মাসে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে অভিযোগ পাওয়া নাই। 

(৪) কেন্দ্রীয় তহবিলের অগাস্ট, ২০২২খ্রি. মাসে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় নাই। 

	১০.
	আদালতে চলমান রীট মামলা মনিটরিং
(ক) মোট কতটি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে, কতটির রায় হয়েছে, কতটির শুনানি পর্যায়ে রয়েছে, মন্ত্রণালয়ের পক্ষে-বিপক্ষে রায়ের তথ্যাদি, মহামান্য হাইকোর্ট, আপীল আদালত, জজ আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার তথ্যাদি ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) প্রতিটি শ্রম আদালতের জন্য পৃথক পৃথক প্যানেল আইনজীবী/আইন উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে এবং প্রতিটি আদালতে রেজিস্ট্রার কর্তৃক আদালতের মামলা সম্পর্কিত কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 

(গ) শ্রম অধিদপ্তরের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। 

(ঘ) মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা কর্তৃক জরুরিভাবে আগামী ২২ আগস্ট, ২০২২ এর মধ্যে শ্রম অধিদপ্তর  এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পরবর্তী সমন্বয় সভার পূর্বেই চলমান দুটি Contempt of Court মামলা সর্বশেষ অবস্থা এবং অন্যান্য মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি বিষয়ে সভা করে সচিবকে অবহিত করতে হবে।   
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন মামলা ১৫০টি, মোট প্রকাশিত রায় ৬৭টি, সরকারের পক্ষে রায় ৫৮টি, সরকারের বিপক্ষে রায় ০৯টি, শুনানি পর্যায়ে ১৪৯টি মামলা, মোট মামলা ২১৭টি। সর্বশেষ ১৯৫টি রিট, ২টি কনটেম্পট, ১টি সুয়ো মুটো সর্বমোট ১৯৮টি মামলা মন্ত্রণালয়ের Software-এ  entry দেওয়া হয়েছে। প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গেলে শ্রম আদালতে আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৩১ জুলাই ২০২২ তারিখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মামলাসমূহ পরিচালনার নিমিত্ত বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগের অনুরোধ জানিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। গত ২৫-০৭-২০২২ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগে পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট মামলা চলমান রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রিট মামলার মনিটরিং সিস্টেম এ  শ্রম অধিদপ্তরের ১৫৫ টি রিট মামলাসমূহের তথ্য এন্ট্রি দেয়া আছে। তার মধ্যে অনিষ্পন্ন মামলা আছে-১৪১ টি ও নিষ্পতিকৃত মামলা- ১৪টি। শুনানীর পর্যায়ে রয়েছে- ১৪১টি। 
শ্রম অধিদপ্তরের অনুকূলে প্যানেল আইনজীবী নিযুক্তির বিষয়ে বেসরকারি/প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মহোদয়-কে বিনীত অনুরোধ করে ২৬/০৫/২০২২খ্রি. তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এতৎবিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গত ০৯-০৬-২০২২ তারিখ সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে অত্র দপ্তরকে অবহিত করা হয়েছে। বর্তমানে মহামান্য আদালতে শ্রম অধিদপ্তরের বিপরীতে কোন Contempt of Court মামলা বিচারাধীন নাই।   

	১১.
	মামলা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার প্রস্তুত

 (ক) মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ ও হালনাগাদ রাখার জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করতে হবে।  

(খ) জেলাপ্রশাসক সম্মেলন, ২০২২-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক শ্রম সংগঠনের/শ্রমিক ডেটাবেজ তৈরি হয়েছে মর্মে সুনির্দিষ্ট তথ্যচিত্র উপস্থাপন করতে হবে।   
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সমন্বয় সভায় অত্র দপ্তর কর্তৃক সফটওয়্যার তৈরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 
(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের নিদের্শনা এবং পরামর্শ মোতাবেক সফটওয়্যার প্রস্তুতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। শ্রম অধিদপ্তরে ওয়েবসাইটে (dol.gov.bd) শ্রম সংগঠনের তথ্য সম্বলিত পাবলিকলি এক্সেসিবল ডাটাবেইজ    (http://103.48.18.197) সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। 

	১২.
	কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, লাইসেন্স প্রদান/লাইসেন্স নবায়ন ও  কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ
কতগুলো লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের আবেদন পাওয়া গেছে তার মধ্যে হতে কতগুলো লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে তা শতকরা হারসহ উল্লেখ করে আগামী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক LIMA-এর মাধ্যমে অনলাইনে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে এবং কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষে  LIMA আপগ্রেডশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আগস্ট, ২২ মাসে অনলাইনে প্রাপ্ত নতুন লাইসেন্স প্রদান (আবেদন জেরসহ ৫২১টি , অনুমোদন ১২৪টি, ও নবায়নের (আবেদন জেরসহ ৪১৯টি অনুমোদন ২৩০টি) (নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন) তথ্যাদি। ম্যানুয়ালি প্রাপ্ত নতুন লাইসেন্স প্রদান (আবেদন জেরসহ ৭৩৬টি, অনুমোদন ৫৭৭টি ও নবায়নের (আবেদন জেরসহ ৭১৫৯টি, অনুমোদন ৬১৭৫টি) (নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন) তথ্যাদি। 

	১৩.
	ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন 

(ক) শ্রম আইন/শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী   ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। 

(খ) উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মেনে চা-শ্রমিক ইউনিয়ন সিবিএ নির্বাচন সম্পন্ন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ যথাযথভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সিবিএ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। 
	(ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক আগস্ট, ২০২২ মাসে ২১৫টি আবেদনের মধ্যে ২৯টি রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে, ২৫টি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, নথিজাত করা হয়েছে ১২টি, ১৪৯টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(খ) চা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি: নং: বি-৭৭) এর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্রের সংশোধনী অনুমোদনের জন্য অত্র দপ্তরে দাখিল করা হয়। দাখিলকৃত সংশোধনীতে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর সাথে কিছু অসংগতিপূর্ণ থাকায় তা সংশোধন পূর্বক দ্রুত দাখিল করার জন্য গত ১০-০৮-২০২২ ইং তারিখ এবং ০৫-০৯-২০২২ তারিখ দুটি পত্র মারফত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক-কে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি এ সংক্রান্ত কোন রেকর্ড-পত্র শ্রম অধিদপ্তরে দাখিল করা হয় নাই। গঠনতন্ত্র অনুমোদনের পর ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। 

	১৪.
	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি
(ক) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) নবসৃষ্ট তিনটি শ্রম আদালতের কার্যক্রম শুরু করতে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।   
	(ক) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল  ও শ্রম আদালতসমূহের আগস্ট, ২০২২ মাসে ২৫,৩৮৮টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে, ৯৪৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৬৪২টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে । 

(খ)  নবসৃষ্ট তিনটি শ্রম আদলতের প্রাতিষ্ঠানিক  কোড পাওয়ার জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

	১৫.
	মজুরি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ
 শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক মজুরি নির্ধারণের নিমিত্ত নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। 

  
	(১) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক  ২৩/১০/২০১৯ খ্রি. তারিখে পত্রের মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।
(২) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক আয়রন ফাউন্ড্রি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, সল্ট ক্রাসিং, আয়ুর্বেদিক কারখানা, ওয়েল মিলস অ্যান্ড  ভেজিটেবল প্রোডাক্টস, ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ, জুট প্রেস অ্যান্ড বেলিং, কোল্ড স্টোরেজ, বিড়ি শিল্প এবং সিনেমা হল শিল্প সেক্টরের মজুরি নির্ধারণ কাজ বোর্ডে চলমান আছে। 

	১৬.
	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের  অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান
(ক) অর্থ আদায়, অনুদান প্রদান এবং স্থিতির পরিমাণ ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 

(খ) যে-সমস্ত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ২৩২ ও ২৩৪ ধারা অনুযায়ী অর্থ আদায়ের আওতাভুক্ত সেগুলো ক্রমান্বয়ে চিহ্নিত করার হার বৃদ্ধি করে শ্রম আইন অনুযায়ী অর্থ আদায় করতে হবে। 
	(ক) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আগস্ট, ২০২২ মাসের অর্থ আদায় ৪০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা; অনুদান প্রদান ২৫তম বোর্ড সভায় ৮৮৩ জন শ্রমিককে আর্থিক সহায়তা বাবদ ৪ কোটি ৬৪ল ক্ষ ১৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সর্বমোট স্থিতি- ৭৫৩ কোটি  টাকা। 
(খ) DIFE কর্তৃক  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা সংগ্রহপূর্বক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ মেনে নিয়মিতভাবে অর্থ আদায়ের জন্য পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে।   

	১৭.
	কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান 

(ক) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ হতে অর্থ আদায়, অনুদান প্রদান এবং স্থিতির পরিমাণ ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	কেন্দ্রীয় তহবিল কর্তৃক আগস্ট, ২০২২ মাসে অর্থ প্রাপ্তি ৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯৭১ টাকা এবং স্থিতির পরিমাণ ২২৭ কোটি ৬২ লক্ষ ৩ হাজার ২১৪ টাকা 

 

	১৮.
	 অনিষ্পন্ন বিষয়
(ক) মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার যে বিষয়গুলি অনিষ্পন্ন রয়েছে তার তালিকা সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	শ্রম অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন বিষয়: 

(১) গত ০৯-০২-২০২২খ্রি.তারিখে ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত পুরাতন শ্রম ভবনকে “ঝুঁকিপূর্ণ” ঘোষণা ও উহা অপসারণ/ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) গত ২৪/৭/২০২২ খ্রি. তারিখে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও এর নামে বরাদ্দকৃত ৬৮ শতাংশ জমি প্রত্যাশী সংস্থা এবং মূল মালিক হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ‘মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর’ এর নামে বরাদ্দ, লিজ ডীড ও নামজারি করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। 

(৩) গত ২৬-৭-২০২২খ্রি. তারিখে বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনার বয়রাস্থ কনডেমড ঘোষিত অফিস ভবন ও ০২ টি গ্যারাজের স্থাপনাসমূহ নিলামে বিক্রিপূর্বক অপসারণের প্রশাসনিক অনুমোদনের করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। 

	১৯.
	বিবিধ
(ক) পুরানো শ্রম ভবনের অফিস স্থানান্তরের জন্য বিদ্যমান দপ্তরসমূহকে স্ব-স্ব ব্যবস্থাপনায় অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। এ মন্ত্রণালয়ের সংস্থাপন শাখা কর্তৃক এ সিদ্ধান্ত দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণকে জানিয়ে দিতে হবে।    

(খ) কয়েকটি দপ্তর/সংস্থার দাপ্তরিক কার্যক্রমের জন্য শ্রম ভবন-২ নামে নতুন একটি ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।   
	(ক) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার (জুন, ২০২২ মাসের) গত ২০-০৭-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণীর বিবিধি ২.২০-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুরানো শ্রম ভবনের অফিস স্থানান্তরের জন্য বিদ্যমান দপ্তরসমূহকে নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য গত ১৪-০৮-২০২২খ্রি. তারিখে পত্রের মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
(খ) ৪ রাজউক এভিনিউতে অবস্থিত পুরাতন শ্রম ভবনের জায়গায় একটি বহুতল (২৫ তলা) লেবার টাওয়ার নির্মাণের প্রকল্প প্রস্তাব রয়েছে। শ্রম ও কর্মস্থান মন্ত্রণালয়ে বিবেচনার জন্য শ্রম অধিদপ্তরের ০৪-০৮-২০২১ তারিখের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। 


(ড. অশোক ‍ুকুমার বিশ্বাস)
সিনিয়র সহকারী সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
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